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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
“গহীদাহ 8 ”হে’ট হইয়া অচলার ক্লোড়ের উপর হইতে ছবির বইখানা তুলিয়া লইল । তাহার এই ইঙ্গিতটুকু কিন্তু অচলার কাছে একেবারে নিন্ডকেল হইয়া গেল । সে যেমন বসিয়াছিল তেমনি রহিল, উঠিবার লেশমাত্র উদ্যোগ করিল না । কেদারবাব, তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা দজনে একটুখানি ও-ঘরে গিয়ে বসো গে মা, মহিমের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে ।
অচলা মািখ তুলিয়া পিতার মাখের পানে চাহিয়া শব্ধ কহিল, আমি থাকি বাবা । সরেশ কহিল, আচ্ছা বেশ, আমি না হয় যাচ্ছি, বলিয়া একরকম রাগ করিয়াই হাতের বইটা অচলার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া সশব্দে ঘর হইতে বহির হইয়া
टु2छ ।
কন্যার অবাধ্যতায় কেদারবাব যে খশী হইলেন না, তা হা। তিনি মাখের ভাবে স্পষ্ট বাঝাইয়া দিলেন ; কিন্তু জিদও করিলেন না। খানিকক্ষণ রাস্টমখে চাপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, মহিম, তুমি মনে করো না, আমি তোমার উপর বিরক্ত ; বরগড় তোমার প্রতি আমার যথেস্ট শ্রদ্ধাই আছে । তাই বন্ধর মত উপদেশ দিচ্ছি যে, এখন কোন প্রকার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে নিজেকে অকমণ্য করে তুলো না । নিজের উন্নতি করা, কৃতী হও, তার পরে দায়িত্ব নেবার যথেস্ট সময় পাবে ।
মহিম মািখ ফিরাইয়া একবার অচলার পানে চাহিল । সে চক্ষের পলকে চোখ নামাইয়া ফেলিল । তখন তাহার পিতার পানে চাহিয়া কহিল, আপনার আদেশ শিরোধাষ, ; কিন্তু আপনার কন্যার কি তাই ইচ্ছা ?
কেদারবাব তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলন, নিশ্চয় । নিশ্চয় । মহন্তকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, অন্ততঃ এটা ত নিশচয় যে, সমস্ত জেনে-শনে তোমার হাতে আমি মেয়েকে বিসজান দিতে পারব না ।
মহিম শান্তস্বরে কহিল, ইংরেজদের একটা প্ৰথা আছে, এ-রকম অবস্থায় তাহা পরস্পরের জন্য অপেক্ষা করে থাকে । আপনার সেই অভিপ্রায়ই কি বঝাব ?
কেদারবাবা হঠাৎ আগন হইয়া উঠিলেন ; কহিলেন, দেখি মহিম, আমি তোমার কাছে হলফ নেবার জন্য তোমাকে ডাকিনি । তুমি যে-রকম ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করেচি, তাতে আর কোন বাপ হলে কুরক্ষেত্রে কাপড় হয়ে যেত । কিন্তু আমি নিতান্ত শান্তিপ্রিয় লোক, কোনরকমের গোলমাল হাঙ্গামা ভালবাসি নে, বলেই যতটা সম্পভব মিলিট কথায় আমাদের মনের ভাব তোমাকে জানিয়ে দিলাম। তাতে তুমি অপেক্ষা করে থাকবে, কি থাকবে না, সাহেবেরা কি করে, এত কৈফিয়াতে ত আমাদের প্রয়োজন দেখিনে । তা ছাড়া, আমরা ইংরেজ নই, বাঙালী-{ মেয়ে আমাদের বড় হয়ে উঠলেই বাপ-মায়ের চোখে ঘােম আসে না, মদখে অন্ন-জল রোচে না, এ-কথা তুমি निक्कठे फान ना ह्ञान ?
মহিমের চোখ-মাখ পলকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল ; কিন্তু সে আত্মসংবরণ DB DDDBB DBBS DBDD D DBBDBB BBTS DD BB DBDLB DBD DDBLuDB
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